জ্ঞান পিপাসু মানুষের জন্যই উৎসর্গিত পৃথিবীর লাইব্রেরি ও সকল বই
মোঃ কামরুল হাছান
বই আমাদের মনের খোরাক জোগায়। পড়তে ভালোলাগা থেকেই জ্ঞানের গাঁথুনি শুরু। বই যতটা তথ্য নির্ভর হবে বইয়ের আকর্ষণ ও পাঠক ধরে রাখার ক্ষমতাও ততটাই বেশি হবে। তাই লেখক ও পাঠকের উভয়ের নজর তথ্যবহুল লেখা ও পড়ার দিকে। লেখকের লেখনী তখন সার্থক হয় যখন তা পাঠকের  মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়। লেখার সার্থকতা আসে পাঠকের রায়ের মধ্যদিয়েই। তাই লেখক-পাঠক যেন একই উদ্দ্যেশ্য নিয়েই ভিন্ন পথে পরিচালিত।
নিঃস্বার্থ বন্ধু হচ্ছে বই, যে সব সময় দিয়ে যায়, সময় অসময়ের সাথী। নিঃসৃত নির্যাস আমাদের চাহিদা তথা মনের দাবী পূরণ করতে পারে। একটি বই হচ্ছে পূর্ববর্তী শতাব্দীর জ্ঞানী ও সেরা মানুষের কথা। পাঠক তার সামর্থ্যানুযায়ী ও চাহিদার সবটুকুই পেতে পারেন পঠন-পাঠনের মাধ্যমে। বিশ্ব মানবতার দলিল পবিত্র কোরানের নাজিল হওয়া প্রথম আয়াত হচ্ছে “পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন”। তাইতো জানতে হলে পড়া কে প্রাধান্য দিয়ে পড়তে হবে। পাঠকের রায়ে লেখকের পরিচিতি ও আর লেখকের কথায় পাঠকের সমৃদ্ধি।
আমরা প্রায়শই আলোচনা করি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। তা হয়তো যুক্তিতর্ক ও ব্যাখ্যাদানের মধ্যদিয়ে মিমাংশিত অথবা অমিমাংশিত থেকে যায়। অনেক সময় জানার ইচ্ছে থেকে কিংবা জানা বিষয়ের আরও একটু গভীরে তলীয়ে দেখা। চায়ের টেবিল অথবা শিক্ষাঙ্গন যেখানেই হোক যে তথ্যগুলো মানুষের জানা প্র‍য়োজন বা জানানো। তার উপলব্ধি থেকেই বইয়ের রূপদান। আজকের দিনে পূর্ববর্তী মনিষীদের যে লেখা পড়তে পারছি তা এমনই ইচ্ছের বহিঃপ্রকাশ। আধুনিক যুগে এর উত্তরোত্তর সহজলভ্যতা আসছে। এখন শুধুমাত্র লাইব্রেরিতেই নয় অনলাইনে পৃথিবীর সব মূল্যবান বই কেনা ও পড়া যায়। মানুষের কল্যাণে জ্ঞান পিপাসু মানুষের জন্যই উৎসর্গিত পৃথিবীর লাইব্রেরি ও সকল বই....। 

তবে হ্যা অনেক বইয়ে তথ্যগত ভুলত্রুটি থাকতে পারে বা থাকতে পারে সংকীর্নতা বা সীমাবদ্ধতা। তাও আবার সংশোধন করার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে বই পড়া। পড়ার মাধ্যমেই পার্থক্য নিরূপন করে গ্রহণীয় অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং বর্জনীয় অংশ বর্জন। নতুন বই মানেই নতুন তথ্য নয়, তথ্যবহুল বই পুরাণোও হতে পারে। তার মানে এই নয় যে আমরা নতুনকে গ্রহণ করবো না। পুরাতন ও নতুনের মধ্যে সংযোগ সাধন করে আমাদের জানা জগৎকে সমৃদ্ধ করতে হবে। বই সমৃদ্ধির চুড়ায় ওঠার মই। আসুন বই পড়ি, নিজে ব্যক্তি/বস্তু/ঘটনা জানার জন্য, কাউকে জানানোর জন্য (বলার জন্য), ব্যক্তি/বস্তু/ঘটনা সম্পর্কে লেখার জন্য। বই মহা মূল্যবান সম্পদ, বই প্রজন্মের অলিখিত দায়বদ্ধতা ও ঋণ। পড়ুন লিখুন ও ছড়িয়ে দিন। 

